ঘড় ঘরবাড়ী, গাছপালার ছিল ছবিই তোমরা! 
রোজ দেখতে পাও । ব চঞ্কানলৈ i 4 হাজার হাজার ছবি। সে সমস্ত ছবি তোমরা 
a, কে - | পু afi অমনি আকতে ক কেউ হয়তো তাবো-_ছবি-আকা খুব শক্ত, 


কিনার a কিংবা আর কিছু; আবার as হয়তো! ভাবো-_আমি যদি অমনি ছবি আকতে পারতুম, তাহলে শিল্পী হই বা না হই, 
উপরের শ্রেণীতে উঠে জ্যামিতির চিত্রগুলো কিংবা ভূগোলের ম্যাপগুলো বেশ সুন্দর ছাপার মতো করে আকতে পারতুম। - 

. হ্যা--এই কথাটাই ঠিক। ছোটবেলায় ছবি-আকা শিখলে বড় হয়ে যে শিল্পী হতেই হবে, ছবি-জাকা ছাড়া. আর কিছু ২. 
করতে পারবে না, কিংবা বড় হয়ে আৰ্টিষ্ট হতে চাও না বলেই যে ছোটবেলায় ছবি-আকার দরকার নেই-__তাতো নয়; বরং এ যে বলছিলে 
জ্যামিতির of আর ম্যাপ জাকতে পারবে ভাল করে_-ঠিক তেমনি _বড় হয়ে তুমি যে কাজই করনা কেন, ছবি-আঁক! জানা থাকলে সব. 
কাজেই তোমার ARTA হবে, কারণ সব কাজেই কিছু কিছু আকার দরকার হবেই । rr 
wie এ আবার কেমন কথা !_আমি যদি ডাক্তার হই, তাহলেতো রোগী দেখব, ছবি, আকার কি দরকার তাতে? তাতো ষ্ঠ 
বটেই কিন্ত ডাক্তার হতে গেলে শিখবার সময় মানুষের শরীরের ভিতরকার কত জিনিষের ছবি একে এ কে শিখতে হয়, তা জানো? তেমনি 
যদি বল এন্জিনিয়ার হবে__তাহলে যা কিছু তুমি তৈরী করবে প্রথমে তার নক্সা করে নিতে হবে। যদি বল কাঠের কারিগর হবে__তাহলেও 
কাঠ দিয়ে যা গড়াবে তারও ছবি আগে করে নিতে হবে। এমনি যে কোনো বিজ্ঞানে, কারিগরী বা অন্য সব কিছুতেই তুমি কিছু ডয়িং না করে 
পারবে না, আর আকার হাত ভাল হলে সব কিছুই তুমি বেশী মনে রাখতে পারবে আর শিখতেও পারবে ভাল। 

ভাই বলছিলাম__তোমরা সবাই একটু aa ড্রয়িং করতে বা ছবি আকতে শিখে নৈলে বড় হয়ে সব কাজেই তোমাদের 
ভারী safe হবে। ; 
আর একটা কথাঁ_এ যে তোমাদের মধ্যে es কেউ ছবি-অঁ 
কাজের মতো ছবি আকাটাও কিছুদিন অভ্যেস করলেই হাতের জে 
মতো ছবি-আকা! শিখবারও কতকগুলো সোজা সোজা নিয়ম 
ফেলতে পারবে | 
এই বইখানা প্রথম থেকে একবার ভাল ব 
ভালো! ছবি করার নিয়মগুলো কত সহজ এ শিখতে 
i তবেই দেখ__ছবি আকতে ভয় পাবারও কিছু 
ছবি আকা জানার দরকার হবে। 
কাজেই_যা সকলেরই শেখা দরকার আর এত 
নর ক ক রা 
ছবি আকার জন্য এই কটা-জি! 
রং আর 'তুলি। 


নেবে কেমন? স্বাধীন 


, প্যাষ্টরেল, জলে-গোলা 


রদ 


% 


অনেক-_অনেকদিন আগে-_মানুষ বনের পশুর মতই পাহাড়ের গুহায় আর বনে জঙ্গলে বাস করত ; ফলমূল আর কাচা মাংস 
csi! শিকার করা আর খাওয়া এই ছিল কাজ। সে সময় মানুষের লেখা পড়া জান! তো দূরের কথা, কথা বলার ভাষাটুকুও 
ছিল না। পশুর মত মানুষও তখন নানারকম শব্দ করে আর হাত পা! নেড়েই মনের কথা বলার চেষ্টা করত। তারপর--অনেকদিন পরে 
একসময় মানুষ আস্তে আস্তে বুঝলে, এভাবে মনের সব কথ! অন্যকে বোঝানো যাচ্ছে না--তাই তাদের মাথায় ক্রমে বুদ্ধি আসতে 
লাগল যে-মাটীতে বা পাথরে দাগ দিয়েও মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। ওঁ দাগগুলোর cats ভাগই ছিল শিকার আর বন্য জন্তুর of | 
তারপর, অনেক পরে এঁ ছবি থেকেই হল অক্ষরের WE | 

এমনি করেই মানুষ ছবির ভাষাকে লেখায় রূপ দিতে শিখলো--ছবি আকা! শিখলো_ জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত হল। কাজেই বুঝতে 
পারছ-_অসভ্য মানুষ যে সভ্য হল তার গোড়ায় ছিল ছবি-আক1। 


`W 


কতকগুলো রেখা ঠিকমত সাজিয়ে দিতে পারলেই একটা ছবি হয়ে যায়_-তবে ছবি-আকার জন্যই আলাদা করে যে কতকগুলো 
রেখা নির্দিষ্ট আছে এমন কিছু নয়। ছবি আকার জন্যই হোক আর খেলা-খেলা ভাবেই হোক-_তুমি যদি একটী কাগজে তোমার যা খুশী 
এলো-মেলো ভাবে কতকগুলো হিজিবিজি কাটে _তাহলে তার মধ্যেই যে কত ছবি একে ফেলেছ-_তা তুমি নিজেই হয়ত টের পাওনি। 
তার মানে এ হিজিবিজি রেখাগুলোর মধোই অনেক পণ্ড, পাখী, ফল, ফুলের ছবি লুকিয়ে রয়েছে_একটু মন দিয়ে দেখলেই সেগুলো 
তুমি খুঁজে পাবে। কিছুদিন এইভাবে চেষ্টা কর, দেখবে ছবি-জাকাটা হিজিবিজি কাটার মতই সহজ আর মজার মনে হচ্ছে। 

এখানে হিজিবিজির ভিতর কোনো কোনো রেখা একটু মোটা করে দেখানো হয়েছে,_ওর মধ্যে কি কি ছবির টুক্রা বা ছবি হয়েছে। 


আগের পাতার হিজিবিজির মধ্যে যে সব ছবি বা ছবির টুকরা ছড়িয়ে আছে, তার থেকে কিছু নিয়ে 
জুড়ে জুড়ে এখানে কয়েকটা ছবি এ'কে দেখানো হল আর সেই সঙ্গে একটি গল্পও তৈরী হয়ে গেল। এগুলো 
ছাড়া আরও অনেক ছবিই ওর মধ্যে লুকানো আছে-_যেমন একটী খরগোশ, একটা প্রজাপতি, একটা খেকশিয়াল 
এমনি আরও অনেক-_সেগুলো তোমরা বেছে নিয়ে দেখে দেখে আলাদা কাগজে আকার চেষ্টা কোরো | 
আর নিজেরাও একটী কাগজে কতকগুলো হিজিবিজি কেটে খুজে দেখ-_কি কি জিনিষ তার মধ্যে পাও | 


তোমরা যখন মায়ের কোলে ছিলে তখন থেকেই ছবি 
আকার চেষ্টা করেছ, ষাকিছু হাতে পেতে তাই মাটিতে বা 
দেয়ালে ঘষে হিজিবিজি দাগকেটে__তাই না? যত বড় হতে 
লাগলে ততো! তোমাদের হিজিবিজি দাগগুলে! সরল ও বাঁকা 
রেখা হয়ে উঠল ; তারপরে ক্রমে সেগুলোই গড়ে তুলল নান! 
রকমের জিনিষের আকৃতি-_ফল, ফুল, লতা, পাতা, মানুষ, 


. পাখী, জন্ত, জানোয়ার, চন্দ্র, সূর্য্য আরও কত কি! ছবিগুলো 


তখনও খুব ভাল হয়নি, fea কোনটা! কিসের ছবি তা বুঝতে 
মোটেই কষ্ট হয় না। তোমাদেরই তখনকার জাকা কয়েকটি 
জিনিষের ছবি এখানে দেওয়া হল। সে 


তোমাদের জাকা এ ছবিগুলো যত ছেলেমান্ষিই \ 
দেখাক, সেগুলো কিন্তু একেবারে ফ্যাল্না নয়। ওরই 
দাগগুলো সামান্য একটু ঠিক করলেই যে মোটামুটি ভাল 
ছবি হয়ে যায় তা এই পাতাটা দেখলেই বুঝতে পারবে। 


|; VVVVVVVV 
EEE SO 
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A Cy aa | 
| আকা খুব ভাল করে অভ্যেস করতে হবে। এখানে কতকগুলে| 
mo ern হল a পান হন 


করে ফেলতে পারো, দেখবে ছবি আকতে কত সুবিধে হবে | 
মনে রেখো__রেখাগুলো খুব তাড়াতাড়ি আর একটানে আকা! 
অভ্যেস করতে হবে। 


কি_ হাসি পাচ্ছে বুঝি? জামা, প্যান্ট, বাটি, কাপ, যগ-_তারা আবার হাসছে, চোখ পাকাচ্ছে! কিন্ত_ওগুলে! আকা কত সহজ 
দেখ-_সামান্য কয়েকটা সরলরেখা দিয়ে জিনিষগুলো আকা হয়ে গেল। তারপর খুশীমত মুখ চোখ বসিয়ে দিলে-_অমনি জিনিষগুলো 
সব যেন জ্যান্ত হয়ে গেল। ছবিগুলোর সঙ্গে সঙ্গে এ বিভিন্ন ভঙ্গির রেখা গুলোও দেখে দেখে কিংবা GA করে করে আকবে। কয়েকবার 
করলেই দেখবে তোমার রেখা কত সহজ হয়েছে। 
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এটা কিসের ছবি বলতো 1 জানি--বলে দিতে হবে না__এটা আকা কত সোজা দেখ। প্রথমে একটী সরলরেখা আর তার 
দুপাশে QPL বাকা রেখা দিয়ে একটা ছক করে নাও। "তারপর একটু একটু করে ভিতরে অন্য রেখাগুলো বসিয়ে দিলে সহজেই একটা 
মাছের ছবি হয়ে গেল। এখানে--প্রথমে তিনটে ছোট ড্রয়িং আর শেষেরট! বড় ড্রয়িং দেখানো! হয়েছে বটে-_কিন্তু তোমরা প্রথম ছকটা 
যত বড় করবে, সেই একই ছকের ভিতর অন্য রেখাগুলো দিয়ে ছবিটা শেষ করবে। আলাদা আলাদা করবে না, এখানে শুধু কার পরে 
কি করতে হবে তাই দেখাবার জন্যই আলাদা আলাদা করা হয়েছে। সব কিছুরই ছবি এই নিয়মে করার চেষ্টা কর ; দেখবে কত সহজে ছবি 


নিখুত হবে। 


PY 


এখানে ফল, ফুল, গাছ, পাতা, পাখী, প্রজাপতি সবেরই ছবি দেওয়া হল। এগুলোও তোমরা দেখে দেখে একে অভোস FNA | 
আগেই লক্ষ্য করে দেখ কত সোজা আর কত কম রেখায় ছবিগুলো আকা যায়। আরও লক্ষ্য কর, প্রত্যেকটা ছবির সঙ্গে প্রত্যেকটা ছবির 
চেহারা কত তফাৎ অথচ তোমরা ৮ এর পৃষ্ঠায় যে কয়টা রেখা টানা অভ্যেস করেছ, তাই দিয়েই সব ছবিগুলো Sits কত সহজ | 


৯১ 


আবার একটা মজার কথা বলি শোনো | 

একটা মানুষের মুখসমেত মাথাট! কোন্‌ দিক. থেকে দেখলে কেমন দেখায়, এই ছবিগুলোতে তো তাই দেখতে পাচ্ছ! এগুলে! দেখে 
দেখে কয়েকবার আকলেই তোমাদের মুখস্থ হয়ে যাবে, কিন্তু আসল মজাটা কি জানো! একটু লক্ষ্য করে দেখ__-একটা গোলআলু বা 
একটা হাসের ডিমের উপরই যেন চোখ, মুখ, নাক, কান সব বসানে। রয়েছে। তাই তোমরা যদি একটা গোলআলু বা হাসের ডিমের উপর 
ময়দা দিয়ে চোখ, মুখ, নাক, কান ইত্যাদি বসিয়ে নাও তবে সেটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ইচ্ছে মতো নানান দিক থেকে দেখলেই বুঝতে পারবে,_ 
মুখসমেত মাথাটা কোন্‌ দিক থেকে ঠিক কেমন দেখায় ; আর তাই দেখে দেখে আকাও অভ্যেস করতে পারো । : 


এবার একটা মজার ধরণের ছবি-আক! শিখে নাও। কতকগুলো মানুষ ক্রিকেট 
খেলছে, ডিগবাজী খাচ্ছে, দৌড়চ্ছে, বক্সিং লড়ছে, লাফাচ্ছে__কিন্তু শুধু সরু সরু কয়েকটা রেখা 
দিয়েই সব আকা হয়ে গেল, পুরো মানুষ আকতে না জানলেও চলে। এই ছবিগুলো একটু 
মন দিয়ে দেখলে, আর বার কয়েক দেখে দেখে জাকলেই বুঝতে পারবে,__তোমার খুশীমত 
মানুষের যে কোনো কাজ-কর! বা খেলা-করার ছবি তুমি কেমন করে সহজেই আঁকতে MTN | 
তারপর যখন আরও ভালো আকতে শিখবে তখন এই ছবির উপরই আর কয়েকটা রেখা 
দিয়ে এই পাতার শেষ ছবিটার মত পৃরোপুরি ছবি এ কে ফেলতে পারবে | 
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এ পৃষ্ঠার ছবিগুলো! নিশ্চয় তোমাদের খুব মজার মনে হচ্ছে; এগুলো আগে দেখে দেখে তারপরে না-দেখে জাকবে। এগুলো 
খুব মন দিয়ে কোরো, কারণ, বড় হয়ে AWA তোমর! প্রাণীদের কথা পড়বে, তখন এই সব আর এমনি আরও অনেক PASS, পোকা-মাকড়ের 
ছবি তোমাদের একে একে শিখতে হবে | b 


heey 


# 


খেলতে তো তোমরা খুবই ভালবাস_তাই না? এস, খেলতে খেলতেই দুএকটী ছবি এঁকে ফেলি। একটি টাকা আর নয়া 
পয়সাগুলো দিয়েই কত জিনিষের ছবি এঁকে ফেলা যায় দেখ। প্রথমে মুদ্রাটাকে দরকার মতো জায়গায় বসিয়ে বা হাতে টিপে ধরে, ডান হাতে 
তার চারপাশে পেন্সিলের দাগ দিয়ে নিলে, তারপর সামান্য ছুএকট। রেখ! দিতেই হয়ে গেল একটা মানুষ, একটা হাঁস, একটা খরগোশ বা 
আর কিছু-_মানে যা তোমার খুশী _অনেক কিছুরই ছবি এমনি করে “ছবি-জাকা-খেলা” দিয়েই আকা যায়। আকো না আরও কতকগুলো | 
দেখবে নতুন জিনিষ তৈরী করার নেশা তোমায় পেয়ে বসবে, আমোদও পাবে প্রচুর ৷ | 


2৫ 


কি হল? শুধু দেখে দেখে আকতে আর ভাল লাগছে না? বেশতো, 

মন থেকে আকো না__যা! খুশী কতকগুলো! | যে সব জিনিষ তুমি খুব চেনো অথচ 

যা দেখলে যত আজগুবি কথা তোমার মনে আসে ; যেমন ধরো__একটি ফুল 

দেখলে কি মনে হয়_যেন হাসছে ফুলটা, আকাশের তারা__যেন কানের ঝুমকো-_আর কপালের টিপ, সাগরের ঢেউ-_ 


যেন ক্ষ্যাপা ঘোড়ার ভেড়ে-আসা--তাই না? তেমনি yaw মেঘের ঠোকাঠ্‌কি, বিদ্যুতের ঝিলিক, পর্ব্বতের ধ্যান, আরও 
কত কি! মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াও কল্পনার দেশে, আকাশের পাখীর মতো । কল্পনাই তো৷ ছবির প্রাণ | 


এ পৃষ্ঠার সব কটা ছবিই নিশ্চয় তুমি চিনতে পারছ, কেননা, এর সব 
কিছুই-তুমি রোজ দেখতে পাও। এমনি সব জিনিষ যা আশে পাশে সব সময় 
দেখা যায় তার ছবি আকাই সবচেয়ে ভাল, আর কত সহজেই ত! আকা যায় 
দেখ। এগুলো দেখে দেখে আকো আর মন থেকে অন্য চেনা জিনিষের 
ছবিও এমনি করে অল্প রেখায় আকার চেষ্টা কর। আকার পরে তোমার 
ছবিটি সেই জিনিষের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই তোমার ভুল ধরা পড়বে আর 
মনেও থাকবে চিরদিন | 


১৮. 


এটা কি? একটা সিনারি বা প্রাকৃতিক দৃশ্য । তোমরা সবাইতো 
সব ছবির চেয়ে সিনারি ভালবাস--তা বেশ তো-_যখন ইচ্ছা হল 
তখন ছু একটা সিনারি-ও আকলে, তাতে অনেক কিছু শেখা হয় আর 
একটা সুন্দর ছবিও আকা হয়। সিনারি আকার সময়ও প্রথমে একটা 
ছক করে নিতে হয়; গাছটা কোথায়, নদীর দুটো তীর আর জমিটা 
কোন্‌ AHS তার একট! মোটামুটি দাগ টেনে নিলে, তারপর ইচ্ছামত 
তার উপরই একটু একটু করে সব কিছু স্পষ্ট করে একে দাও-ব্যস। 

আর একটা কথা-_সিনারি মন থেকেও আঁকতে পারো ; কিন্তু সবচেয়ে 
ভাল হয়--তুমি যখন কোথাও বেড়াতে গেলে আর সেখানকার দৃশ্যটা 
তোমার খুব ভাল লাগল, তখন সেই দৃশ্যটা যদি দেখে দেখে আকতে 
চেষ্টা কর। প্রথম প্রথম হয়ত ঠিক হবে না, তাতে কি, আবার চেষ্টা 
কর। আজ যারা বড় বড় শিল্পী হয়েছেন তাদের হাতও একদিন তোমাদের 
মতই কাচা ছিল। কাজেই ভয় পেয়ো না I 
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রং--খুব ভালো লাগে__কি বল? ছবি রঙীন করতে পারলে তবেই তো মজা । এ পাতার সবগুলো! তো দেখে দেখে আকবেই-_ 
তা ছাড়া এতক্ষণ ধরে যা যা আকলে তার কিছু কিছুও রং দিয়েই না হয় একে ফেলো | 

বেশী নয়-_মাত্র পাচটি রং নিলেই হবে-__হলদে, সবুজ, নীল, লাল আর কালো । ভালো৷ করে পেন্সিল ড্রয়িং করে তার উপর রং 
লাগাও, তারপর শুকিয়ে গেলে পেন্সিলের দাগ তখনও দেখা যাবে-_-তার উপর দিয়ে কালো! রেখাগুলে দিয়ে দাও। কিসের পাশে কি দিতে 
হবে-_ রংএর বাঁধাধরা কোনো নিয়ম নেই । যে-রংএর পাশে যে রং দিলে তোমার চোখে ভাল লাগে তাতেই হবে, তবে কোনো জিনিষের নিজস্ব 


রং কিছু থাকলে, প্রধান রং হিসেবে সেটিই ব্যবহার করবে। 


